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৫৫ পদাতিক ডিভিশনের শীতকালীন যৌথ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 

কিছুক্ষণ পূর্বে সামরিক অভিযানের অংশ হিসেবে আপনারা যে আক্রমণ অনুশীলনটি প্রদর্শন করলেন, তা আমাকে অভিভূত করেছে। আজকের এই অনুশীলন ৫৫ পদাতিক ডিভিশন তথা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পেশাদারিত্বের স্বাক্ষর বহন করছে। 
আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে প্রিয় সেনাবাহিনী। ১৯৭১ সালে দেশকে শত্রুমুক্ত করতে আমাদের সেনাবাহিনীর সদস্যরা যেমন শৌর্য-বীর্য দেখিয়েছেন, তেমনি দেশের অখন্ডতা রক্ষায় যে কোন অশুভ শক্তিকে প্রতিহত করতে আমাদের প্রাণপ্রিয় সেনাবাহিনী সম্পূর্ণভাবে আস্থাশীল বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, । 

প্রিয় সেনাসদস্যবৃন্দ, 

আপনারা অবগত আছেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহবানে ১৯৭১ সালে যশোর সেনানিবাসের বাঙ্গালি অফিসার ও সেনাসদস্যগণ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। যশোর সেনানিবাসের ‘রক্তঋণ' স্মৃতিসৌধটি আজও তাঁদের আত্মত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আমি বিশ্বাস করি সেই সব শহীদদের আত্মত্যাগ আপনাদের দেশ রক্ষার মহান কাজে উদ্বুদ্ধ করবে। 
লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার লক্ষ্যে যুদ্ধোত্তর সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের রুগ্ন অর্থনীতি এবং হাজারও সীমাবদ্ধতার মধ্যেও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পরপরই সেনাবাহিনী পুনর্গঠনে হাত দেন। এরই ধারাবাহিকতায় যশোর সেনানিবাসে ৫৫ পদাতিক ব্রিগেড প্রতিষ্ঠা করা হয়, যা পরবর্তীতে ডিভিশনে রূপান্তরিত হয়। 
১৯৭১ সালে আর্টিলারি, ১৯৭২ সালে সাঁজোয়া বাহিনী, আর্মি সার্ভিসেস কোর, অর্ডন্যান্স কোর, ইএমই কোর এবং ১৯৭৩ সালে পুনর্গঠিত মেডিক্যাল কোর যাত্রা শুরু করে। আপনারা আরও জানেন যে, একটি দক্ষ ও যোগ্য সেনাবাহিনী গড়ে তোলার লক্ষ্যে উপযুক্ত নেতৃত্ব তৈরির জন্য আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালের ১১ই মার্চ বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেন। ১১ই জানুয়ারি ১৯৭৫ সালে তিনি প্রথম বিএমএ শর্ট কোর্সের রাষ্ট্রপতির কুচকাওয়াজে সালাম গ্রহণ করেন। 
স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে জন্ম সেনাবাহিনী কালের পরিক্রমায় আজ আধুনিক ও পেশাদার বাহিনী হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত।  
সুধি, 
সশস্ত্রবাহিনীর দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত আমাদের তৎকালীন সরকারের আমলে আমরা ব্যাপক উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও কল্যাণমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করি। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রেখে সে সময় সেনাবাহিনীতে একটি কম্পোজিট ব্রিগেড, একটি পদাতিক ব্রিগেড, স্পেশাল ওয়ার্কস অর্গানাইজেশনসহ একাধিক আর্টিলারি রেজিমেন্ট, রিভারাইন ইঞ্জিনিয়ার ব্যাটালিয়ন, পদাতিক সাপোর্ট ব্যাটালিয়ন ফিল্ড এ্যাম্বুলেন্স ও ডিভ অর্ডন্যান্স কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করা হয়। 
সেনাবাহিনীর পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পিস সাপোর্ট অপারেশন ট্রেনিং, বাংলাদেশ ইনফেন্ট্রি রেজিমেন্ট, আর্মড ফোর্সেস মেডিক্যাল কলেজ, মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি প্রতিষ্ঠা করা হয়। 
সেনাবাহিনীর কল্যাণ তহবিলের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ট্রাস্ট ব্যাংক ও হোটেল রেডিসন প্রতিষ্ঠা করা হয়। 

পূর্বের ন্যায় এবারও আমাদের সরকার বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যবৃন্দের উন্নয়ননের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের ধারা অব্যহত রেখেছে। 
আমরা দায়িত্ব নেওয়ার পরপরই সেনাসদস্যদের রেশন বাড়িয়ে বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনীর সমান করা হয়েছে। অস্থায়ী কর্তব্যের জন্য দৈনিক ভাতা জেসিও ও অন্যান্য পদবীর জন্য ৮০ থেকে ১৪০ টাকার মধ্যে আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি, ইন এইড টু সিভিল পাওয়ার এ দায়িত্ব পালনের দৈনিক ভাতা ৯.৭৫ টাকা থেকে ২০ টাকা এবং জেসিও ও অন্যান্য পদবীর সৈনিকদের এলপিআর এর সময়কাল ৪ মাস থেকে ৬ মাস করার সিদ্ধান্ত নীতিগত অনুমোদন হয়েছে। 
একইভাবে অবসরপ্রাপ্ত মৃত সৈনিক সদস্যের পারিবারিক পেনশনের হার এবং চিকিৎসা ভাতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। 
বাংলাদেশ সেনাবাহিনী দেশ ও জাতির প্রতিটি প্রয়োজনে সর্বদা গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করে আসছে। বিশেষ করে গত নির্বাচনের পূর্বে অতি স্বল্প সময়ে অল্প খরচে ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও পরিচয়পত্র তৈরী করে সেনাবাহিনী দেশে বিদেশে ভূয়সী প্রশংসা কুড়িয়েছে। 

নির্বাচনের দিন সেনাবাহিনীর সদস্যগণ তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব নিরপেক্ষ ও সুদক্ষভাবে পালন করে গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখতে সরকারকে সহযোগিতা করেছে। 
এ ছাড়াও যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে সেনাবাহিনী সর্বদা দুর্গত মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। 
আমি এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই যে, ২০০৭ সালের স্মরণাতীত কালের ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় সিডর  এবং ২০০৯ সালে ঘূর্ণিঝড় আইলায় আমাদের সেনাবাহিনী বিশেষ করে ৫৫ পদাতিক ডিভিশন যেভাবে পরিস্থিতি মোকাবিলা করেছে তা প্রশংসনীয়।  
জনগণই দেশের শক্তি, আপনারা এ জনগণেরই অংশ। এ প্রশিক্ষণ চলাকালীন আপনারা শীতবস্ত্র বিতরণ, বিনামুল্যে অস্ত্রোপচারসহ চিকিৎসা প্রদান এবং অন্যান্য জনহিতকর কাজে নিজেদের সম্পৃক্ত করে জনসাধারণের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন জেনে খুশী হয়েছি। 
জাতিসংঘ মিশনে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষ করে সেনাবাহিনীর অবদান আজ সর্বজন স্বীকৃত। জাতিসংঘ মিশনে সর্বাধিক সৈন্য প্রেরণকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ দ্বিতীয় স্থানে অবস্থান করছে। ইতোমধ্যেই আমরা মিশনে কর্মরত সেনাসদস্যরা যাতে সহজে অতি অল্প খরচে দেশে আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করতে পারে তার ব্যবস্থা নিয়েছি। মিশন চলাকালে যৎসামান্য খরচে একবার দেশে ছুটিতে আসার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। 
সেনাবাহিনীকে আধুনিক সুদক্ষ ও সময়োপযোগী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমার সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টা পূর্বের মতই অব্যাহত থাকবে ইনশাল্লাহ। 
আপনারা জানেন, জাতীয় অর্থনীতি এবং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার নিরিখে ৫৫ পদাতিক ডিভিশনের দায়িত্বপূর্ণ এলাকার কৌশলগত সামরিক গুরুত্ব অপরিসীম। এই গুরুদায়িত্ব পালনে সামরিক পেশাগত দক্ষতা এবং উৎকর্ষ সাধনের প্রচেষ্টায় আপনারা সব সময় সজাগ থাকবেন- এটাই আমার প্রত্যাশা। 

আমি জেনে খুশি হয়েছি যে, পূর্বের ন্যায় এবারের প্রশিক্ষণেও আনসার এবং বিএনসিসি ক্যাডেটদের সম্পৃক্ত করা হয়েছে। আধাসামরিক বাহিনী ও জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে মাতৃভূমি রক্ষার এ কৌশল আমাদের সেনাবাহিনীর রণকৌশলে এক ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে বলে আমি মনে করি। 
পরিশেষে, ৫৫ পদাতিক ডিভিশনের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং কে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং সেই সাথে তার অধীনস্থ সকল সদস্যকে, বিশেষ করে যাঁরা আজকের অনুশীলনে অংশগ্রহণ করেছেন তাঁদের প্রতি রইল আমার আন্তরিক মোবারকবাদ। 
আপনাদের সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করছি। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকেই সৎ ও ন্যায়ের পথে চলার তৌফিক দান করুন। এই প্রত্যাশায় সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি। 
খোদা হাফেজ 

জয় বাংলা,  জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 
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